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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8oo মানিক রচনাসমগ্ৰ
७ ! उांश् बलून। তাই তো বলছিলাম-শেষ পর্যন্ত শুনলেন কই ?
मूंदे
বাইরে গিয়েছিলাম কাজ নিয়ে। রোজগার করতে ।
গ্ৰীষ্মের ছুটি শুরু হবার আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মুখেও সকলকে বলে রেখেছিলাম যে ছুটির সময়টা মাইনে দিয়ে আমায় খাটিয়ে নেওয়া যাবে।
বউদি মুখ অন্ধকার করে বলেছিলেন, ঠাকুরপো, কী এমন অভাব তোমার যে, পয়সা রোজগারের জন্য পাগল হয়ে উঠলে ? এখন ছুটকো পয়সার দিকে মন না দিয়ে পরে যাতে রোজগারটা ভালো হয় সেদিকে মন দিলে হত না ?
আমার একটা বিশেষ দরকার।
কীসে তোমার টাকার দরকার বলে, আমি তোমায় টাকা দেব।
কবিতার বই ছাপাব।
কবিতার বই ছাপাবে ! তোমার যে কত পাগলামি।
বউদি। আর কিছু বলেননি। তার কাছে আমার কবিতার বই ছাপাতে চাওয়ার কোনো মানেই श भों !
বিজ্ঞাপনে কাজ হয়নি। দু-চারখানা চিঠি এসেছিল, ছেলে পড়ানোর কাজ, মাসিক বেতন দশ পনেরো টাকা ।
গৃহশিক্ষকেরই কাজ। তবে একটা জুটিয়ে দিয়েছিল তৃপ্তি।
মোটা মাইনের কাজ-আমার পক্ষে আশাতীত। মস্ত ব্যবসায়ী হারানবাবু সপরিবারে দাৰ্জিলিং বেড়াতে যাবেন, তার ছোটো দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে, খেলাতে এবং সাধারণভাবে দেখাশোনা করতে আমায় সঙ্গে যেতে হবে।
হারানের ছেলে অবনী তৃপ্তিকেই কাজটা দিতে চেয়েছিল। সাত বছরের একটি মেয়ে আর দু-বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর মতো বিদ্যা হয়তো তৃপ্তির আছে, তিন বছর আগে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তৃপ্তি রাজি হয়নি।
বিয়ের জন্যই তার ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া। কেরানি বাপদাদা তিন বছর তার বিয়ের চেষ্টা করছে। এবং সে ঘরে বসে আছে বিয়ে-না-হওয়া বেকার মেয়ে হয়ে। স্বাধীনভাবে রোজগারের সুযোগ পেলে তার নেওয়াই উচিত। তৃপ্তি তা মানে। কিন্তু মস্ত একটা কিন্তু আছে। বাড়ির সকলের সঙ্গে মর্মস্তিক ঝগড়া করতে হবে।--সেটা আসল কথা নয়। তার কিন্তুটা ভিন্ন।
cá9ì Võjo •ịQị sĩg ị
অবনী না হয় গায়ের জোরে তাকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল একমাস দেড়মাসের জন্য। তারপর ?
তারপর সে কোনদিকে যাবে ?
একমাস দেড়মাস চাকরি করে এসে আবার সরলা অবলা বালিকা সেজে ঘরের কোণে মুখ গুজে অপেক্ষা করবে বাপভায়ের জুটিয়ে দেওয়া সুপাত্রের ?
তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভালো ! মানুষের একটাই পথ থাকা উচিত। তবে আমাকে কাজটা দিলে সে খুশি হবে। সত্যই খুশি হবে।
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